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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যগণ 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

হযরত শাহ্জালাল (রাঃ) এর স্মৃতিবিজড়িত পূণ্যভূমি সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে তাঁরই নামানুসারে ‘শাহজালাল সার কারখানার’ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

আর একদিন পর স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মাবোনকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় চার নেতার প্রতি। সমবেতনা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের। 

সুধিবৃন্দ, 

ফেঞ্চুগঞ্জে ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড নামে দেশের প্রথম ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপিত হয় ১৯৬১ সালে। এই কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১ লাখ ৬ হাজার মেট্রিক টন। 
দীর্ঘদিন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় থাকার ফলে কারখানাটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। ফলে এর উৎপাদন ক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে যায়। পাশাপাশি এটি চালানোর জন্য জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে সারের উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যায়। 
এই কারখানার জায়গায় একটি আধুনিক এবং পরিবেশবান্ধব সার কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় বহু আগেই। কিন্তু কোন সরকারই এটি নির্মাণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। 

আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করি। যার ফলশ্রুতিতে আজকের এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান। 

আজকে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ শুরুর মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হল। পাশাপাশি দেশের ইউরিয়া সারের চাহিদার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ কারখানা থেকে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। 
এখানে দৈনিক ১ হাজার ৭৬০ মেট্রিক টন অর্থাৎ বছরে প্রায় ৫ লাখ ৮১ হাজার মেট্রিক টন সার উৎপাদিত হবে। 
আমাদের সীমিত কৃষি জমি থেকে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের খাবার যোগান দিতে হচ্ছে। তার উপর নদী ভাঙন, বাড়িঘর, কলকারখানা ও রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে আবাদি জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। 
ফলে কম জমিতে আমাদের বেশি পরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে হবে। আধুনিক কৃষির অন্যতম উপকরণ হচ্ছে রাসায়নিক সার। বিদেশ থেকে সার আমদানি করে আমাদের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। 

বর্তমানে দেশে মোট ৬টি ইউরিয়া সার কারখানার রয়েছে। কিন্তু সবগুলোই বেশ পুরানো হয়ে গেছে। ফলে এগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। 
চাহিদা মেটানোর জন্য বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বিদেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৫ থেকে ২০ লাখ মেটিক টন ইউরিয়া সার আমদানি করতে হচ্ছে। 

আমরা আশা করছি শাহজালাল সার কারখানা চালু হলে প্রায় ৬ লাখ মেট্রিক টন সার আমদানি কমবে। আমরা আরও তিনটি সার কারখানা নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। 

সুধিবৃন্দ, 

মানুষের কর্মসংস্থান এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য দেশে শিল্প-কাখানা স্থাপনের কোন বিকল্প নেই।   
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্প মন্ত্রী থাকাবস্থায় এদেশের শিল্পখাতের উন্নয়নের চিমত্মা করেছিলেন। 
বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার জাতির পিতার সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 
আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে শিল্পখাতে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। কিন্তু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের ফলে সে ধারাকাহিকতা বজায় থাকেনি। বরং আমাদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
পাশাপাশি বিএনপি-জামাত জোট সরকার আদমজী জুট মিলস, বিসিআইসি’র ৮টি কারখানাসহ অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। 

২০০৯ সালে পুনরায় দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলো পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেই। 

ইতোমধ্যেই চট্টগামের একটি কেমিক্যাল কারখানা, খুলনায় পিপলস জুট মিলস এবং সিরাজগঞ্জের কওমি জুট মিলসসহ আমরা বেশ কয়েকটি কারখানা নতুনভাবে চালু করেছি। 
দেশে সরকারি-বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন উৎসাহিত করার জন্য আমরা শিল্প নীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছি 

উপস্থিত সুধিবৃন্দ, 

চীন সরকারের সহযোগিতায় প্রায় ৩ হাজার ৯৮৬ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণসহ মোট ৫ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে এই গ্রানুলার ইউরিয়া সার কারখানা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন উদ্বোধন  করা হচ্ছে। 
প্রকল্পটির অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে চীনের এক্সিম ব্যাংকের মোট ৫৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। 
২০১০ সালের মার্চ মাসে আমার চীন সফরের সময় শাহ্জালাল সার কারখানা নির্মাণের জন্য চীন সরকারের সঙ্গে একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় চীন ১ হাজার ছয়শ মিলিয়ন RMB ইউয়ান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ ৩৮ মাসে শেষ হবে। 

এ সার কারখানাটি বাস্তবায়নের এ পর্যায়ে আনতে যারা সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমি আজকের এই শুভদিনে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
I specially thank the people and government of the Peoples Republic of China for their active cooperation in setting up such a big fertilizer factory in Bangladesh. 

আমরা ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে একটি হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বাংলাদেশ হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তিতে অগ্রসর ডিজিটাল বাংলাদেশ। 
‘শাহজালাল সার কারখানার’ সফল বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করছি এবং সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
